রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
টিসিবি ভবন
১, কাওরান বাজার, ঢাকা।
সরকারের বিগত সাত বছরের গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্য
(২০০৯-২০১০ হতে ২০১৫-২০১৬)
০১।
পণ্য উন্নয়ন এবং বহুমুখীকরণ কার্যক্রমঃ 
রপ্তানি পণ্য উন্নয়ন এবং বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে ব্যুরো কর্তৃক নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ
ক) One District One Product (ODOP) কর্মসূচী বাস্তবায়নঃ
এ কর্মসূচীর আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি ODOP পণ্য যথা- (১) আগর উড ও আতর (২) রাবার এবং (৩) পাঁপড় রপ্তানি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে| 
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ
বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে নতুন পণ্য হিসেবে আগর সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাত বছরে এ খাতে রপ্তানি আয় হয়েছেঃ
	অর্থ বছর
	রপ্তানি (মাঃ ডঃ)

	২০০৯-২০১০
	৫৫,৬৮৪

	২০১০-২০১১
	৪২,৬৫৮

	২০১১-২০১২
	৫৩, ৯৯৩

	২০১২-২০১৩
	৬৫,১০৭

	২০১৩-২০১৪
	২৭,৭২১

	২০১৪-২০১৫
	 ১,৫২,২৩১

	২০১৫-২০১৬ (জুলাই-ফেব্রুয়ারী)
	৬৩,৬৭০


খ) জাহাজ-এর রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ
জাহাজ নির্মাণ খাতের রপ্তানি উন্নয়নে করণীয় বিষয়ে Export of Ship from Bangladesh: Problems and Prospects শিরোনামে একটি মৌলিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।   
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ
রপ্তানি পণ্য তালিকায় শ্রমঘন নির্ভরশীল পণ্য সংযোজন হবে এবং সীমিত পণ্যের উপর রপ্তানি নির্ভরতা হ্রাস পেয়ে টেকসই রপ্তানি আয় অর্জন করা সম্ভব হবে।
গ) ফার্নিচার খাতের রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

ফার্নিচারের রপ্তানি উন্নয়নে বিদ্যমান সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় নির্ধারণের জন্য Furniture Export from Bangladesh: Problems and Prospects শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে|
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ
Bangladesh Furniture and Interior Decor Expo-2015  এ  ৫১ টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেন। এ এক্সপো হতে ৮,৪০,০০০.০০ মার্কিন ডলার মূল্যের রপ্তানি আদেশ পাওয়া গেছে।
ঘ) ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্যের রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ
- বাংলাদেশে ফার্মাসিটিউক্যালস অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পণ্য খাত। বর্তমানে বিশ্বের ১০৫ টি দেশে বাংলাদেশী ঔষধ রপ্তানি হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ৩টি দেশীয় প্রতিষ্ঠান USFDA-এর নিবন্ধন পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশী জেনেরিক ঔষধের রপ্তানি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশসমুহে বাংলাদেশী ঔষধের বাজারে ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারিত হবে।  
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ
বিগত সাত বছরের ঔষধ রপ্তানির চিত্র তুলে ধরা হলোঃ
	অর্থ বছর
	রপ্তানি (মিঃ মাঃ ডঃ)

	২০০৯-১০
	৪০.৯৭

	২০১০-১১
	৪৪.২৭

	২০১১-২০১২
	৪৮.২৫

	২০১২-২০১৩
	৫৯.৮২

	২০১৩-২০১৪
	৬৯.২৪

	২০১৪-২০১৫
	৭২.৬৪

	২০১৫-২০১৬ (জুলাই-ফেব্রুয়ারী)
	৫৪.৭৫


০২।
রপ্তানি নীতি প্রণয়ণঃ
রপ্তানি নীতি ২০১২-১৫ অনুযায়ী ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩১২০৮.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৩৯% বেশী। ইতোমধ্যে রপ্তানী নীতি ২০১৫-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।  

অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ

রপ্তানি নীতি অনুসরণে দেশের রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করায় বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে।  
০৩।
রুলস্ অব অরিজিন সহজীকরণঃ
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানে বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানি সহজীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রুলস্ অব অরিজিন শিথিল করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে জাপানে নীট পণ্য রপ্তানিতে Three Stage এর পরিবর্তে Two Stage প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রপ্তানিতে জিএসপি সুবিধা প্রদানের বিধান এপ্রিল ২০১১ হতে জাপান সরকার কর্তৃক চালু করা হয়েছে।
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানে বাংলাদেশের রপ্তানি তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাঁচ বছরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানে  রপ্তানি আয় নিম্নরুপঃ
	অর্থ বছর
	ইউরোপীয় ইউনিয়নে (মিঃ মাঃ ডঃ)
	জাপানে  (মিঃ মাঃ ডঃ)

	২০১১-২০১২
	১২৭৪০.৩৩
	৬০০.৫৩

	২০১২-২০১৩
	১২৫৬৪.০৫
	৭৫০.২৬

	২০১৩-২০১৪
	১৬৪০৩.৮৬
	৮৬২.০৮

	২০১৪-২০১৫
	১৭০৩৫.৮৪
	৯১৫.২২

	২০১৫-২০১৬
(জুলাই-ফেব্রুয়ারী)
	১১৯৬২.৭১
	৭১১.৪৮


০৪।
শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রাপ্তিঃ
বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, ইউএসএ, তুরস্ক, জাপান, রাশিয়া, বেলারুশ ইত্যাদি দেশ হতে শুল্ক মুক্তভাবে পণ্য প্রবেশাধিকার সুবিধা প্রাপ্ত হয়। সরকারের প্রচেষ্টায় চীন হতে ৪৭৮৮টি বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার, দক্ষিণ কোরিয়া হতে ৪৮০২টি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার আদায় করা হয়েছে। এছাড়া ভারত হতে টোব্যাকো ও এ্যালকোহল ব্যতীত সকল পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাওয়া গেছে।    
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ

রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ এবং সুসংহতকরণের ক্ষেত্রে শুল্ক সুবিধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আশা করা যায় দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভারত-এ শুল্ক সুবিধা প্রাপ্তির ফলে উল্লিখিত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি দ্বিগুন হবে।
০৫।
জাতীয় রপ্তানি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী (এনইটিপি) আয়োজনঃ
স্থানীয় ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারকদের রপ্তানি সচেতনতা এবং আগ্রহ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ব্যুরো এনইটিপি এর আওতায় সারাদেশ ব্যাপী সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে আসছে।
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ

বিগত সাত অর্থ বছরে এনইটিপি কর্মসূচীর আওতায় আয়োজিত সেমিনারের বিবরণ নিম্নরুপঃ
	অর্থ বছর
	সেমিনারের সংখ্যা
	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা

	২০০৯-১০
	৩৬টি
	২৭৩৬ জন

	২০১০-১১
	৩৪টি
	২৭৫৪ জন

	২০১১-১২
	৪৮টি
	৩৬০০ জন

	২০১২-১৩
	৪৩টি
	৩৭৮৪ জন

	২০১৩-১৪
	৩৭ টি
	৩৩৩০ জন

	২০১৪-১৫
	৩৭টি
	৩৩৬৭ জন

	২০১৫-১৬ (জুলাই-ফেব্রুয়ারী)
	২২টি
	২০০২ জন


০৬।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর জনবলের দক্ষতা বৃদ্বিঃ
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষতা অর্জন বিশেষভাবে Trouble Shooting এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৪ সালে JICA এর একজন কনসালটেন্ট এবং রপ্তানি উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে KOICA হতে একজন কনসালটেন্ট  জুলাই, ২০১৪ হতে ১ বছরের জন্য ব্যুরোতে কাজ সম্পন্ন করেছেন।
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ

রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কর্মকর্তাবৃন্দ কার্যকরভাবে ট্রেড প্রমোশনাল সংস্থা এবং বিদেশী ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে।    
০৭।
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং একক দেশীয় পণ্য প্রদর্শণীর আয়োজনঃ
অর্থ বছর শুরুর পূর্বেই বাংলাদেশের রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্যভিত্তিক সমিতি, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ হতে মেলার প্রস্তাব সংগ্রহপূর্বক মতবিনিময় সভা আয়োজন করে স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতি অর্থবছরের জন্য একটি মেলা ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হয়।   
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ

বিগত ০৭ অর্থ বছরে ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের সংখ্যা এবং রপ্তানি আদেশ (মিঃ মাঃ ডঃ) নিম্নরুপঃ
	অর্থ বছর
	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা
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	৬৩৪ টি
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	            ২১টি


০৮।
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজনঃ
১৯৯৫ সাল থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ ব্যবস্থাপনায় এক মাস ব্যাপী এ মেলা আয়োজিত হয়ে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ০১-৩১ জানুয়ারী, ২০১৬ সময়ে ২১তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০১৬ সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে।  
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ
বিগত ০৭ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত মেলায় অর্জিত রপ্তানি আদেশ (কোটি টাকায়) নিম্নরূপঃ
	সাল
	রপ্তানি আদেশ

	২০১০
	টাঃ ২২.৮৬ 

	২০১১
	টাঃ ২৫.০০  

	২০১২
	টাঃ ৪৩.১৮

	২০১৩
	টাঃ ১৫৭.০০

	২০১৪
	টাঃ ৮০.৪৪

	২০১৫
	টাঃ ৯৫.০৬

	২০১৬
	টাঃ ২৩৫.১৭


০৯।
Expo সমূহে অংশগ্রহণঃ 
চীনের সাংহাই নগরীতে  World Expo-2010 প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণঃ
চীনের সাংহাই নগরীতে World Expo-2010,  বিগত ১ মে - ৩১ অক্টোবর ২০১০ তারিখ পর্যন্ত   থীম ভিত্তিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়, যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল Better City, Better Life।    

Expo-2012 Yeosu Korea শীর্ষক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণঃ
Expo-2012 Yeosu Korea শীর্ষক প্রদর্শনী ১২ মে - ১২ আগষ্ট-২০১২ পর্যন্ত   “The Living Ocean and Coast: Diversity of Resources and Sustainable activities’’ Theme এর  আলোকে অনুষ্ঠিত হয়। 
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ

World Expo-2010 এবং  Expo-2012 Yeosu Korea তে  প্রতিদিন প্রায় ১০-১২ হাজার দর্শক বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন।
Expo Millano-2015 শীর্ষক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণঃ
Expo Millano-2015 শীর্ষক প্রদর্শনীতে ০১ মে  থেকে ৩১ অক্টোবর, ২০১৫ সময়ে ইতালীর মিলান শহরে Feeding the Planet, Energy for Life থীমের আওতায় Rice Cluster Group এ অত্যন্ত সফলতার সাথে অংশগ্রহণ করে|

অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ

Expo Millano-2015 শীর্ষক প্রদর্শনীতে প্রতিদিন প্রায় ১০ হাজার দর্শক বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন পরিদর্শন করেন। দর্শনার্থীগণ বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদর্শিত বিভিন্ন পণ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হন |
১০।
উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমঃ

রপ্তানি বাণিজ্যে রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টি করে রপ্তানিকারকবৃন্দকে অধিক রপ্তানিমুখী করে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি এবং সিআইপি (রপ্তানি) প্রদান করা হচ্ছে।
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ

২০০৯ সালে ৮১ জনকে, ২০১০ সালে ৮৭ জনকে এবং ২০১১ সালে ১১৬ জনকে এবং ২০১২ সালে ১৪৭ জনকে সিআইপি (রপ্তানি) নির্বাচিত করা হয়েছে । ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ৩৯ জন ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৪৫ জন এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৪৭ জন সফল রপ্তানিকারকবৃন্দের অনুকূলে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়েছে।
১১।
বস্ত্রসেল অটোমেশন প্রকল্পঃ
রুলস অব অরজিন যথাযথভাবে প্রয়োগ, তা ভঙ্গের কেইসসূমহ সনাক্তকরণ, সার্টিফিকেট জারী-উত্তর যাঁচাই ও তদন্ত, সর্বোপরি জালিয়াতির ঘটনা বন্ধের লক্ষ্যে ১লা আগস্ট, ২০১৪ হতে সম্পূর্ণভাবে অটোমেশনের মাধ্যমে বস্ত্র বিভাগের কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে।
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ

Manually জিএসপি সনদ প্রদান প্রক্রিয়ার কারণে ভূয়া জিএসপি সনদ নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য হচ্ছিল। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি দলিল এর ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে on line real time basis -এ ই-যোগোযোগের মাধ্যমে জিএসপি সনদ ইস্যুর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।     

১২।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে ডিজিটালাইজড করার উদ্যোগঃ
আদান-প্রদানের জন্য লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে। ব্যুরোর বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আন্তঃ ডাটা প্রবাহ মসৃনভাবে সম্পাদন করা সম্ভবপর হওয়ায় ব্যুরোর কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে।
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ
ব্যুরোর কার্যক্রম সার্ভিস গ্রহীতামুখী হওয়ায় ষ্টেকহোল্ডারদের সহজে সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হচ্ছে।    
১৩।
রপ্তানি পরিসংখ্যান প্রাপ্তি সহজীকরণঃ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং দেশের বিভিন্ন ল্যান্ড কাষ্টমস হতে রপ্তানি উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে রপ্তানি পরিসংখ্যান সংকলনপূর্বক  জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। রপ্তানি পরিসংখ্যান সংকলন সহজীকরণের লক্ষ্যে ব্যুরোর স্ব-অর্থায়নে ডাটাবেজ সফট্ওয়্যার তৈরী করা হয়েছে।
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ

রপ্তানি তথ্যাদি প্রাপ্তির লক্ষ্যে ডাটাবেজ সফট্ওয়্যার তৈরীর ফলে ইতোপূর্বে মাসিক রপ্তানি ডাটা প্রকাশ করতে কখনো কখনো দুইমাস সময় লাগলেও ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে প্রতি মাসের ডাটা পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে।
১৪।
National Export House:
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর স্ব-অর্থায়নে ০৩ বছর মেয়াদী National Export House প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যুরোর অনুকূলে আগারগাঁও শেরে বাংলানগর প্রশাসনিক এলাকার ০১ (এক) একর আয়তনের ‘‘ই’’ ব্লকের ই-৫/বি প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। 
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ

বরাদ্দকৃত জমি হতে উচ্ছেদকৃত অবৈধ দখলদারদের পক্ষে আইন ও সালিশ কেন্দ্র কর্তৃক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ অন্যান্য ৫ জন কর্মকর্তাকে বিবাদী করে হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট পিটিশন নং-৯৭৪/২০১০ দায়ের করা হয়েছে এবং মামলায় স্থগিতাদেশ দেওয়া আছে। রীট ভ্যাকেট হওয়া মাত্রই আলোচ্য প্রকল্পের নির্মাণ কার্য শুরু করা হবে।   
১৫।
Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre শীর্ষক প্রকল্পঃ
Bangladesh China Friendship Exhibition Centre (BCFEC) নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় পূর্বাচলের ৪ নং সেক্টরে ২০ একর জমি ব্যুরোর অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করে। প্রকল্প এলাকার মাটি ভরাট কাজের প্রাক মুল্যায়নের লক্ষ্যে গত ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখ হতে একটি ভু-তাত্বিক দল eZg©v‡b বাংলাদেশে Ae¯’vb করছে।

অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ

বিশেষায়িত মেলা আয়োজনের মাধ্যমে বিদেশী ক্রেতাদের আকৃষ্টকরণ এবং স্থানীয় উৎপাদনকারীদের একই ছাতার নীচে আনয়নের ক্ষেত্রে এ প্রদর্শনী কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে।
১৬।
রপ্তানি আয়ঃ
বর্তমান বছরসহ বিগত সাত অর্থ-বছরে অর্থাৎ ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ সময়ে বাংলাদেশের মোট রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৭৬০০, ১৮৫০০, ২৬৫০০, ২৮০০০, ৩০৫০০, ৩৩২০০ ও ৩৩৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়।
অর্জিত ফলাফল/প্রভাবঃ

বিগত সাত বছরের রপ্তানি আয় ও প্রবৃদ্ধি ছক আকারে তুলে ধরা হলোঃ
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